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সর্বত্র অবস্থানরত মুসলিম ভাইয়েরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতৃহ। 
হামদ ও সালাতের পর- 
আজ ‘বিজয়ের অনিবার্য শর্ত এর আলোচ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি উপদেশ নিয়ে 
আলোচনা করতে চাই। এই আলোচনায় সর্বপ্রথম আমি নিজেকে, তারপর আমার মুসলিম ও 
মুজাহিদ ভাইদের সম্বোধন করবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপদেশটি যেভাবে বিবৃত 
করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- 
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“হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক 
এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। যাতে 
তোমরা সফল Qo | আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের । তাছাড়া 
তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে 
এবং তোমাদের প্রভাব চলে ACT আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা 
রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে | আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের 
অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে । আর আল্লাহর পথে তারা 
বাধা দান করত | বস্তুতঃ আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে।” (সূরা 
আনফাল : ৪৫-৪৭) 
এসব আয়াতে মুমিনদের সর্বপ্রথম যে বিষয়টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল: অবিচলতা। 
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এই অবিচলতার দু'আ করেছিলেন হযরত তালুত (আ.)এর সাথীরা । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
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“হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ 
রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে ৷” (সূরা বাকারাহ : ২৫০) 
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“নুআইম ইবনে হাম্মার AA. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন শহীদগণ সর্বোত্তম । তিনি বললেন, যাদেরকে যুদ্ধের 
কাতারে শত্রুর মুখোমুখী করা হলে নিহত হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করে না। 
তারা জান্নাতের উচু উঁচু বালাখানাসমূহে শয়ন করে গড়াগড়ি দিবে। তোমার রব তাদেরকে 
দেখে হাসবেন। আর দুনিয়াতেই যদি তোমার রব কারো প্রতি তাকিয়ে হাসেন, তবে তাঁর 
কোন হিসাব হয় না।” 
সবচেয়ে বড় অবিচলতা হচ্ছে, নীতি আদর্শের উপর অবিচলতা, প্রতিশ্র্তির উপর অবিচলতা, 
প্রবৃত্তির সামনে আল্লাহর নির্দেশের অবিচলতা এবং সংশয়-সন্দেহের সামনে সত্যের উপর 

অবিচলতা। 
ek 
এসব আয়াতে কারীমায় মুর্মিনদেরকে দ্বিতীয় যে বিষয়টির উপদেশ দিয়েছেন তা হলো: 
যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই 
বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু 
বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর 
আমাদিগকে সাহায্য কর।”(সূরা আলে-ইমরান : ১৪৬-১৪৭) 

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
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“যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ 
করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় 
এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী ।”(সূরা 
আলে- ইমরান : ১৮৩) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহযাব যুদ্ধের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া 
করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন- 
Bg EA লি OES টম পি জা ৪৮০ কর্তা ০৪ pil 
“হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! হে আল্লাহ! এ সম্মিলিত বাহিনীকে 
পরাস্ত করুন। তাদেরকে পরাস্ত করুন। তাদেরকে প্রকম্পিত করুন।”(সহীহ বুখারী) 

আল্লাহর যিকির মুজাহিদের মাঝে অপরাজেয় শক্তি এনে দেয়। অনুরূপভাবে তাঁকে যুদ্ধের 
বাস্তবতাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি তো সেই যুদ্ধ, যার দ্বারা আল্লাহর কালিমা বিজয়ী হবে। 
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আর তা ক্ষমতা বা গনিমত লাভের জন্য অথবা ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্ব লাভের 
জন্যও হবে না। 


++ 
মুমিনদের তৃতীয় যে বিষয়টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
আনুগত্য | 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
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“মু'মিন তো তারাই; যারা আল্লাহর ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে 
কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় 
না।”(সুরা নূর : ৬২) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
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“আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের 
খতম করছিলে । এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে 
বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর FORE প্রদর্শন করেছ, তাতে 
তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর 
তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ 
তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।”(সূরা আলে- 
ইমরান : ১৫২) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত 
করা হয়-যার মাথা কিসমিসের মতো।”(সহীহ বুখারী) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
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“যে আমার নিয়োগকৃত আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। 
যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করল 1” 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
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“যুদ্ধ দু’ প্রকার । ১. যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের আনুগত থাকে, 
নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যয় করে, সঙ্গীর সহায়তা করে, ঝগড়া ফাসাদ ও অপকর্ম হতে 
বেঁচে থাকে। তাঁর নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার সবকিছুই সাওয়াবে পরিণত হয়। ২. যে গর্বভরে 
লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের অবাধ্য থাকে ও পৃথিবীতে অন্যায় 
কাজ করে, সে সামান্য কিছু পূণ্য নিয়েও বাড়ি ফিরে না।”(আবু দাউদ) 

BEG ১০10 BEG এত ০০০ ০৪০ il এত fell ae 0৩ ৬৩৬ 1৮৪ Wil coy ৮১৩ ৬ HAN 3১ 
১19 oS) ০৮ SF 15 ৮৫54০ 1৮759 520 ake 6৯৪ ১৮:04 এলি Gf all এ৪ SEG Gre 
“ও! 00 S475 0 AGS, 2 5০ 98৪9 
“রাসূলুল্লাহ সঙ্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. 
কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ 
যে, আমাদেরকে পক্ষীকুল cal মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ 
প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তেমারা দেখ যে, আমরা শক্র দলকে 
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পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ 
প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। অনন্তর মুসলমানগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করে দিল।” 
al ২৪ 955 92355 ও Soto! Gb ভা 85 ডা del এ og a এ ৮৬০৪ IE UB of এ 
wis ৫৫ age ০০ th Gall ig 1 lang ale Bh 4.০ ৪। 0 ৫৫৪ cel zo 
+ 3৮6819002৯৮ ৬৯০ 
“এরপর বারা ইবনে আযিব রাযি. বলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর 
সহযোগীগণ বলতে লাগলেন, ‘লোকসকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। 
তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর কিসের অপেক্ষা? তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর 
রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা 
তোমরা ভুলে গিয়েছো? তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরা লোকদের সাথে মিলিত হয়ে 
গনীমতের মাল সংগ্রহ করব।' তারপর যখন তাঁরা স্ব-স্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের 
নিকট পৌঁছল, তখন (কাফিরগণ কর্তৃক) তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর তারা পরাজিত 
হয়ে পলায়ন করতে থাকেন।”(সহীহ বুখারী) 

2৪৬1 ও ০৪৯৩ be 59 এ ৮ call এ thr এ edly ell ০০৪15” as Bl ৬৯) agree Eyl dB 
BAG ৬৪ এট 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, “তোমরা এই আনুগত্য এবং জামা'আতকে আঁকড়ে 
থাকো। কারণ এটাই হলো আল্লাহর রশি, যা আঁকড়ে ধরে থাকতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। 
আর জামা'আতের মাঝে তোমরা যে বিষয়টি অপছন্দ করবে, তা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পছন্দনীয় 
বিষয় থেকে উত্তম।” 

সুতরাং আমীরের অবাধ্যতা করা পরাজয় ও লাঞ্ছনার সবচেয়ে বিপদজনক কারণ | 


KK 
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এসব আয়াতে কারীমায় মুমিনদের চতুর্থ যে বিষয়টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল: 
মতভেদ ও বিরোধ ত্যাগ করা। 
আল্লাহ সুবনাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

GY JWI ০০ RG 551০5 1589 5৯০95 db us BS JH ০ এনে 
“আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহর 
এবং রসূলের | অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে 

নাও "(সূরা আনফাল : ১) 
মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 

৮৫০০ OF ৫ ০৫) ৬ ০৫ ৩৪ ৮:০3 PU 3৮905 455 15) &প why ৮5554 ১1 5৭৬5 ahi 2৫ Lil 
৩০০1 ৩৬ ০০০ 3১ Whig পি ৬৬ 55 SUE ৪৩ ৪০ F ES ২ of King a 4৮ of 
স্ব ০৭ Ol ae STH 
“আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের 
খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে 
বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর FOS! প্রদর্শন করেছ, তাতে 
তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত অতঃপর 
তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা Seay বস্তুতঃ 
তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগহশীল।”(সূরা আলে- 
ইমরান : ১৫২) 
ইমাম বোখারী রহ. তাঁর সহীহ বোখারীতে “যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা 
অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি” নামে একটি পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত 

করেছেন। 
এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলা এ ইরশাদ উল্লেখ করেছেন- 
LES) ৪১৪19589155 YY 
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“তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে 
পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে ।” 
এরপর তিনি দু'টি হাদিস এনেছেন। প্রথম হাদিস: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মুয়ায ও আবু মুসা রাযি.কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও নির্দেশ দেন যে- 
৪ 39 ৩5৬৪ 1588 99 17৯9 ০০ 21 
না। পরম্পর মতৈক্য করবে, মতভেদ করবে না।” 
দ্বিতীয় হাদিস: উহুদের যুদ্ধে তীরন্দায বাহিনী সম্পর্কে বারা ইবনে আযিব রাযি. এর হাদিস। 
যা আমি একটু আগে আলোচনা করলাম। 
আমাদের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান থাকাই শত্রুদের মাকসাদ ও টার্গেট। তাদের এমন 
অনেক বিষয় আমরা নিজ হাতে বাস্তবায়ন করি, যা তারা করতে অক্ষম। 
ek 
এসব আয়াতে কারীমায় মুর্মিনদেরকে পঞ্চম যে বিষয়টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হল: 
ধৈৰ্য্য ধারণ করা। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

GN Va এটি 25 054 ০৫ ৩০ এ০ 91195 955 719 5 9৫ op FG ০ এ dF 
“যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার 
পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”(সূরা নাহল : ১১০) 

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
GEN এট SA 1 PF GST তমা My os 530 ও apd lb 5 ৯ ০ ahi 4125 Gully 
tr ১ 5945 নি ৪০25০ ৩ 
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দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানত। 
যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছে।”(সূরা নাহল : ৪২) 

কুরআনুল কারীমে দিন রাতের উভয় অংশে যিকিরের আলোচনার সাথে ধৈর্যের আলোচনাও 

বারবার এসেছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 
G00: BEd ১৩৫) বেড Ly Ma শি Dl উঠ Ge ক by Oy 2৬ 

“অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে 

ক্ষমা প্রর্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা 
করুন (সূরা গাফির : ৫৫) 

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 

5 পুত 35 af vr boty ১৩ Me ০০৮ 25 Er = Joshi ১৩৪ 2 Grd fy hy gaja Ui 
১৯ 6355 thy aK cm Ju 256 dy Go ২4৮৯ hb 35 Ole al ৫ fe Jal সত STA 
SHEN shes Tas ৪10০5 Ea লিন B55 QV এট ১ জেদ ৩৪4 ৬৫০ বৃ ০০০৯ 
(০০৯ SA 9৯ AAAS ৩9৮5 ৬ ৬ 2০5 ভন ৯০৯ USF 8৬৬ & Vy dy 3 oA Gall 

রা, 

“হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু 
কম অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। 
আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা 
প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ 
কর্মব্স্ততা। আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন 
হোন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা । তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই 
গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং 
সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।”(সূরা যুজ্জাম্মিল : ১-১০) 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
CAG GVO LGD ৩ঠি 5৫ এ ৮০ ১5 AYE ১০০১৯ 0৮৫ Hf ET 2৩ Ab 55 ০ SS ১৬ 
GY :০০০১৯ ১৩৬০ ১৫০০০ এ ১৪০৪ ja 
“অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং 
ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ কাফেরের আনুগত্য করবেন না। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন 
পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির 
দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন ।”(সুরা ইনসান : ২৪-২৬) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
OB 7:০5 VV ৫ 2৯৯৯ Gy SU Lo Sd ৩০১ AGEN Gadd ০০০৪০ by JN ৩5 এ slg Spb ৪৩০০ জি 
পানের বুরিরা রা | 
“আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ 
দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। আর ধৈর্যধারণ কর, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পৃণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।”(সুরা হুদ : ১১৪-১১৫) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
২৪35 এ ab জট 2৮ gle IEE এএ 3 বিড 595 ally BL ০5 ০৮৭ Gull ভ ৬০৭ ৯০৪ 
YA AS 6১ ঠম SG alga 5 9১৪১ ০৮ HS 4৪১৮ 
“আপনি নিজেকে তাদের সংসর্ণে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে 
তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা 
করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল 
করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম 
করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।”(সূরা কাহাফ : ২৮) 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
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“আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে 
আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি 
গাত্রোখান করেন। এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর 
পবিত্রতা ঘোষণা করুন।”(সূরা তুর : ৪৮-৪৯) 
হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
৩৩6 Bd 49৬ EL HI 91155515725 2৯১50 চিএ 81197 pal od pes এ ৬০ UP 
“6 9০09 EA IFN BRS SEL G3 ভব ০৪ পি 
“হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং 
তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।” এরপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন, “হে আল্লাহ, কিতাব অবতীর্ণকারী, 
মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে 
পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।”(সহীহ বুখারী) 
আর জিহাদে ধৈর্যধারণ করা হলো: লড়াইয়ে ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপর ধৈর্যধারণ করা। এক 
প্রকার প্রবৃত্তি হল সামাজিক মর্যাদা ও ঝামেলামুক্ত জীবন যাপনের প্রবৃত্তি। অনেক মুজাহিদ 
এই কারণে জিহাদের পথ থেকে পিছিয়ে গেছে। আরেক প্রকার ধৈর্যধারণ হল: বন্দিত্বের 
উপর ধৈর্যধারণ করা। অনেক মুজাহিদ এ কারণে জিহাদের পথ থেকে সরে গেছে। বরং 
বন্দিত্বের ভয়ে এবং স্ত্রী-সন্তান, পরিবার ও জীবনের টানে সাড়া দিয়ে তার ভাইদের বিরুদ্ধে 
শত্রুর হাতের গুটিতে পরিণত হয়েছে। আরেক প্রকার ধৈর্যধারণ হল: ক্ষমতা ও সম্পদের 
প্রাচুর্য্যের চাহিদার উপর ধৈর্যধারণ করা। যার দ্বারা যুদ্ধের বেশী প্রস্তুতি ও বেশী সৈন্য 
নিয়োগ দেয়া যায়। কত জন যে সৎ উদ্দেশ্য সম্পদ সঞ্চয় শুরু করেছিল। এরপর ক্ষমতা ও 
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সম্পদের লোভে পড়ে রাস্তা থেকে সরে গেছে, তার ভাইদের অবাধ্য হয়েছে এবং তাদের 
অমর্যাদা করেছে। কেউ তো এ ভাইদেরকে তাকফির করেছে, যারা তাকে নিয়ে গর্ব করত। 
সে তাঁদের রক্ত বৈধ মনে করেছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, জিহাদের সারিতে ফাঁটল ধরিয়েছে, 
নববী খেলাফতের উপর মিথ্যারোপ করেছে। কারণ সে দাবী করেছে, খিলাফত মুসলমানদের 
ইজ্জত-আবরু, জামা'আত ও শুরা-নীতির উপর কায়েম হবে না। বরং খিলাফত কায়েম হবে, 
বলপ্রয়োগ, জবরদখল ও অন্যকে তাকফির করার নীতিতে এবং যারা তাকে বায়আত দিবে 
না, তাদের সাথে লড়াই করা হবে। আর যারা তার সাথে লড়বে, তারা কাফির। (নাউযুবিল্লাহ) 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
৩৫৩১০১০০৮৪৭ ৬6 এ উপ US SN পি Loi Of AS ES ৪৩৬ ES 5 gi” 
এ 6S SEUSS ৬১০৬৩ 
“আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশংকা করি না। বরং আমি আশংকা করি 
যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বব্তীদের কাছে 
TART তখন তোমরা তা লাভ করতে পরম্পরে প্রতিযোগিতা করবে, যেমনভাবে তারা 
করেছিল। আর এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও 
তেমনিভাবে ধ্বংস করে দিবে।”(সহীহ বুখারী) 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
“494 BIB Stall এ গন ০০৯ ৬ ৫ এ of 5০0 OWE ৪১ ৮" 
“বকরির পালে ছেড়ে দেওয়া ক্ষুধার্ত YR নেকড়ে বকরির জন্য যতটা ক্ষতিকর, ব্যক্তির 
সম্পদ ও সম্মানের লোভ দ্বীনের জন্য তার চেয়েও বেশী ক্ষতিকর ৷” 
আরেক প্রকার ধৈর্যধারণ হল: পথের দীর্ঘতার উপর ধৈর্যধারণ করা। এমন কত ভাই 
আছেন, যারা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন, কুরবানি করেছেন, হিজরত করেছেন আবার কখনো 
বন্দী হয়েছেন। অতঃপর পথের মাঝে এসে পথ থেকে সরে পড়েছেন এবং পূর্বের অবস্থায় 
ফিরে গেছেন। 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 

০৮0 ত্র 5 IEE 55198 55 an 0৪০ ও পভ 01559 Ub HS 058) 25 HE ও ৩5 ৩ 
23 এ ৫৮405 এ উড 9৪৪ ০995 ৬৪১ এ ১ WSs 1908 013 455 ৩৩5 ভূ ss Olas JT 
GVEA Olas JTS ৩১৮৯] CS Maly হম igh ৩০৯৫ 541 Gigs Ht (৪৩ GVEV dls} ৩8৫ 
এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই 
বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু 

বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে । আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর 
আমাদিগকে সাহায্য কর। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং 

যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।”(সূরা 
আলে-ইমরান : ১৪৬-১৪৮) 

dns ও ৮95 | এত এআ 4 bls জু Ip? UL GLa Of gs আআ ৬০) আ এ on ple ৩০ 
Sy Jey 5 ০১৯০ % 69 ০95 0610 UG 2 ৬ Bl pay 800) & এপ od এপ ait) dial 

pans 65 Se 06 4৪৩ ৮০ 904 gph 91 Lag pling ae | এপ a ০৯5 i plas ৬৪ 
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4185 06 এ ELS Vg গস] 95 EGY 9 dal 5 ৩ ৬78৬ call ৪ STG ৪ 
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সরদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়আত দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, 
তখন আস'আদ ইবনে যুরারাহ রাযি. তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, “হে 
মদিনাবাসী, একটু থামুন। আমরা তো এটা জেনেই এত কষ্ট করে এসেছি যে, তিনি 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আজ তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে 
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সমগ্র আরব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, তোমাদের সর্বোত্তম লোকদের নিহত হওয়া এবং 

তোমরা তরবারির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া । সুতরাং হয়তো তোমরা এসবের উপর 
ধৈর্যধারণ করবে এবং বিনিময়ে তোমাদের প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। অথবা তোমরা 
কাপুরুষতাবশত জানের ভয় করবে৷ তাহলে তা বলে দাও | আল্লাহর কাছে সেটাই তোমাদের 
জন্য অপারগতা বলে গণ্য হবে। তাঁরা বলল, হে আসআদ, সামনে থেকে সরে যাও। আমরা 
কখনই এ বায়আত ছেড়ে দেব না এবং কখনই তা লুষ্ঠন হতে দেব না। তিনি বলেন, এরপর 
আমরা তাঁর কাছে বায়আত দিলাম। তখন তিনি আমাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ ও শর্ত 

আরোপ করলেন এবং এর বদলায় আমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন।” 
সস 
এসব আয়াতে কারীমায় মুমিনদের ষষ্ঠ যে বিষয়টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল: 
অহংকার ও লৌকিকতা পরিহার করা। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 
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“কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হবে যে শহীদ হয়েছিল। 
তাকে আনা হবে এবং তাকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল, তাও তার সামনে পেশ 
করা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি যে সমস্ত 

নিয়ামত তোমাকে দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি 
আপনার পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি এজন্য 
লড়াই করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে! আ তা বলাও হয়েছে। অতঃপর 
তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 

হবে (সহীহ মুসলিম) 
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“হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী 
করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, 
যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা এ 
বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। 
আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু । সুতরাং কাফের 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর I” Fat বাকারাহ :২৮৬) 
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